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পবিত্র হজ্জ কার্যক্রম ২০১৬ (১৪৩৭ হিজরি) এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমার সামনে উপস্থিত আল্লাহ্ ঘরের মেহমানগণ হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্রভূমি মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে এসেছেন। নিজেদেরকে মহান আল্লাহ্ রাববুল আলামিনের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করার জন্য প্রস্ত্ততি নিয়ে এসেছেন। আমার প্রার্থনা আল্লাহ্ আপনাদের নিয়তকে কবুল করুন। সুষ্ঠু ও নিরাপদে পবিত্র হজ্জব্রত পালন করে দেশে ফিরে আসুন।
আগস্ট বাঙালির শোকের মাস। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। আমি জাতির পিতা, বঙ্গমাতা ও আমার পরিবারের সদস্যসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদদের পবিত্র স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।
শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদ এবং ২-লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।
উপস্থিত হজ্জযাত্রীগণ,
জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারে হজ্জ ব্যবস্থার উন্নয়নে বহুবিধ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কম খরচে হজ্জে যাওয়ার জন্য তিনি হিজবুল বাহার জাহাজ ক্রয় করেন এবং বাংলাদেশ থেকে প্রথম হজ্জযাত্রী প্রেরণ করেন।
জাতির পিতা মুসলিম বিশ্বের সাথে আমাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করেন। আরব বিশ্বের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হন। তাঁর দূরদর্শীতার ফলে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি’র সদস্যপদ লাভ করে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে শুরু করে।
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জাতির পিতার হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান। তিনি মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। তাবলীগ জামাতের জন্য কাকরাইল মসজিদের জন্য জমি দান করেন। টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ দেন। তিনিই প্রথম রমনা রেসকোর্সে ঘোড়দৌড় ও জুয়া বন্ধ করেন। আইন করে মদ নিষিদ্ধ করেন। বেতার ও টেলিভিশনে অনুষ্ঠানের শুরু ও সমাপ্তিতে কুরআন তিলাওয়াতের প্রচলন করেন। একজন খাঁটি মুসলমান হিসেবে জাতির পিতা ইসলামের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন।
সুধিমন্ডলী,
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে জাতির পিতার আদর্শ অনুসরণ করে ইসলামের কল্যাণে কাজ করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রথমে ১৯৮৪ সালে ওমরাহ পালন করি। ১৯৮৫ সাল থেকে শুরু করে বার বার হজ্জ পালন করেছি। যেহেতু পিতা-মাতা সবাইকেই হারিয়েছি তাই তাঁদের জন্য আমাকে বার বার বদলা হজ্জ করতে হয়েছে। কাজেই হজ্জ ব্যবস্থাপনায় কী কী সমস্যা তা আমি নিজ চোখে দেখেছি। অনুধাবন করেছি এবং যখনই সরকার গঠন করেছি তখনই এসকল সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থা নিয়েছি।
বিএনপি-জামাত জোট আমলে হজ্জযাত্রীদের নিয়ে প্রতি বছরই চরম অব্যবস্থাপনা দেখা যেত। দালাল-প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে হাজী সাহেবদের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের কথা প্রায়ই খবরের শিরোনাম হত। আমরা সে অবস্থা থেকে সম্মানিত হজ্জ যাত্রীদের মুক্তি দিতে পেরেছি। 
২০০৯ সালে সরকার গঠন করে প্রথমেই আমরা হজ্জযাত্রী পরিবহন, মক্কা-মদিনায় আবাসন ব্যবস্থা, চিকিৎসা সেবাসহ সকলক্ষেত্রে অতীতের যাবতীয় অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূর করার উদ্যোগ নেই। হজ্জ উইং এর অফিস জেদ্দা হতে মক্কাস্থ বাংলাদেশ হজ্জ মিশনে স্থানান্তর করি। মক্কার হজ্জ মিশনকে শক্তিশালী করি। 
আমরা পাঁচবছর মেয়াদী জাতীয় হজ্জনীতি ২০১০-২০১৪ প্রণয়ন করি যা ছিল হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে একটি মাইল ফলক। এই হজ্জনীতিকে আরও আধুনিক, যুগোপযোগী ও তথ্য-প্রযুক্তি (IT) নির্ভর করে আমরা ‘জাতীয় হজ্জ ও ওমরাহ নীতি (সংশোধিত)-২০১৬ প্রণয়ন করি। এই নীতির আলোকেই বর্তমান হজ্জ ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে।
সম্মানিত হজ্জযাত্রীগণ,
আমরা প্রতিটি সেক্টরে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করছি। এর মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিচ্ছি। হজ্জ ব্যবস্থাপনাকে সর্বাধুনিক করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তির সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। হজ্জ বিষয়ক ওয়েব পোর্টাল www.hajj.gov.bd একবার ক্লিক করলেই আপনারা এ সংক্রান্ত সকল তথ্য পাবেন। ওয়েবসাইট ছাড়াও মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে প্রত্যাশিত তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সৌদি আরব সরকারের e-hajj system বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা আমাদের হজ্জ অফিসে MRP Reader, Barcode Reader সহ প্রয়োজনীয় সকল কারিগরি সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছি। 
আমরা হজ্জযাত্রীদের রেজিষ্ট্রেশন ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনেছি। বাস্তবতার আলোকে ও সৌদি ই-হজ্জ সিস্টেমের সাথে সমন্বয়ের জন্য আমরা জাতীয় ওমরাহ ও হজ্জ নীতি ২০১৬ তে প্রাক-নিবন্ধন ব্যবস্থা চালু করেছি। অতীতে প্রাক-নিবন্ধন ব্যবস্থা না থাকায় হজ্জে গমনেচ্ছুক ব্যক্তিরা গ্রুপ লিডারের উপর নির্ভর করতেন। অনেকেই প্যাকেজের সম্পূর্ণ টাকা জমা দিয়েও প্রতারিত হয়েছেন। এখন সে প্রতারণা বন্ধ হয়েছে।
প্রাক-নিবন্ধন ব্যবস্থায় হজ্জে গমনেচ্ছুকদের একটি ডাটাবেজ তৈরির ফলে যে যাঁর অবস্থান জানতে পারছেন। স্বয়ংক্রিয়ভাবে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যভান্ডার যাচাইয়ের পর অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা যাচ্ছে। এরপর নির্বাচিত হজ্জ যাত্রীগণ পূর্ণাঙ্গভাবে রেজিষ্ট্রেশন করতে পারছেন। আমরা এখন বছরব্যাপী হজ্জ রেজিষ্ট্রেশন সিস্টেম উন্মুক্ত করেছি। ইউনিয়নের ডিজিটাল সেন্টারগুলোর মাধ্যমে গ্রামের জনগণ হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন করতে পারছেন। এ পদ্ধতি হজ্জ আবেদন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এনে দিয়েছে।
উপস্থিত হজ্জযাত্রীগণ,
বাংলাদেশের প্রায় সকল হজ্জযাত্রী জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে অবতরণ করে থাকেন। সেখানে বিভিন্ন প্রয়োজনে অপেক্ষা করতে হয়। এজন্য আমরা জেদ্দা হজ্জ টার্মিনালে প্লাজা ভাড়া নিয়েছি। এরফলে হজ্জ প্রশাসনিক দল, চিকিৎসক দল এবং আইটি সেবার সদস্যগণ হজ্জযাত্রীদের বিভিন্নমুখী সেবা দিতে পারছেন।
আমরা হজ্জযাত্রীদের জন্য উন্নতমানের আবাসনের ব্যবস্থা করেছি। মক্কা ও মদিনায় হজ্জযাত্রীদের জন্য ভাড়া করা বাড়িগুলোর বিষয়ে আমরা বিশেষ নজর দিয়েছি। বিএনপি-জামাত জোট আমলে বাড়ী ভাড়া নিয়ে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতি ছিল। দূরবর্তী, পুরাতন ও পাহাড়ের উপর বাড়ি ভাড়া করা হত। শুধু বাড়ি ভাড়া নয় হজ্জযাত্রীদের পরিবহনের ক্ষেত্রেও ছিল অনিয়ম ও বিশৃংখলা। আমরা সেসকল অনিয়ম দূর করেছি। আমরা উন্নত মানের নতুন বড় বাড়ি/হোটেল ভাড়া করে হাজীদের আবাসন সেবার মান বৃদ্ধি করেছি।
আমরা এই হজ্জ ক্যাম্পের আধুনিকায়ন করেছি। এখানে সম্মানিত হজ্জযাত্রীগণ প্রয়োজনীয় সকল সুবিধা পাচ্ছেন। হাজীদের কল্যাণে আমরা মেডিকেল টিমে ডাক্তার ও নার্সের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি।
 বেসরকারি হজ্জ এজেন্সি এবং তাদের সংগঠন হাব (HAAB) কে সুসংগঠিত করা হয়েছে। হাজীদের প্রতারিত হওয়ার পথ বন্ধ হয়েছে। কোনো ব্যত্যয় হলে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা নিচ্ছি। হজ্জের আরকান-আহকামগুলো যথাযথভাবে পালনের লক্ষ্যে হজ্জযাত্রীদের জন্য ২০১৩ সাল থেকে নিয়মিতভাবে জাতীয় হজ্জ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।
আমাদের এসকল উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা প্রতিবছর বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেখানে ২০০৬ সালে হজ্জযাত্রীর সংখ্যা ছিল ৪৭ হাজার ৯৮৩ জন সেখানে এ বছর হজ্জযাত্রীর সংখ্যা ১ লাখ ১ হাজার ৭৫৮ জন।
হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সফলতার জন্য সৌদি আরবের হজ্জ মন্ত্রণালয় আমাদের ব্যাপকভাবে প্রশংসা করছে। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাদেশের সরকারকে পত্র প্রেরণ করেছে। বাংলাদেশ ২০১৪ সালে হজ্জ ব্যবস্থাপনায় শ্রেষ্ঠ হিসেবে বাংলাদেশ স্বীকৃতি পেয়েছে।
সুধিবৃন্দ,
ইসলাম পবিত্র ধর্ম। শান্তির ধর্ম। আমার একমাত্র লক্ষ্য সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মানুষের জন্য কাজ করা। দেশের উন্নয়ন করা। অথচ আজ একটি গোষ্ঠি তরুণদের বিপথগামী করছে। ব্রেন ওয়াস করে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীতে পরিণত করছে। তারা গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে বর্বরতম হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। শোলাকিয়ায় হামলা করেছে। এরা ইসলামের শত্রু। মানবতার শত্রু। নবীর শত্রু নবী করীম (সাঃ) মানবতার কথা বলেছেন। শান্তির কথা বলেছেন। মানুষকে হত্যার কথা বলেন নাই। 
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কখনই ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেনি। কিন্তু সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার পর অবৈধ সামরিক সরকারগুলো বার বার ধর্মকে ব্যবহার করেছে ক্ষমতায় টিকে থাকার হাতিয়ার হিসেবে। জিয়া বঙ্গবন্ধুর খুনীদের দূতাবাসে চাকুরি দিয়েছে। ইনডেমিনিটি অধ্যাদেশ জারি করেছে। কূখ্যাত রাজাকার-আলবদর-আলসামসকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করেছে। হাজীদের জন্য বঙ্গবন্ধুর কেনা জাহাজ হিযবুল বাহারে ভ্রমণের নামে ছাত্রদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে।
বিএনপি’র ছত্রছায়াই জামাত-শিবির দিনের পর দিন দেশে অরাজকতা চালিয়েছে। ২০১৩ এবং ২০১৪ সালের পুড়িয়ে মানুষ মারার কথা আপনারা সবাই জানেন। আজ যখন মানবতার শত্রু, ইসলামের শত্রু জঙ্গিরা নিহত হচ্ছে তখনই এই বিএনপিই আহাজারি করছে। অথচ মা-বাবাও জঙ্গি সন্তানের লাশ নিতে চাচ্ছে না। 
আমরা এই বাংলাদেশে কোন জঙ্গির ঠাঁই দিব না। এদেশের মানুষ শান্তিপ্রিয়, ধর্মপ্রাণ। এদেশে জঙ্গিবাদের কোন স্থান নেই। আমরা বাংলাদেশ থেকে সমূলে জঙ্গিবাদ নির্মূল করব এ আমার দৃঢ় প্রত্যয়।
সম্মানিত হাজী সাহেবানগণ,
হজ্জ ব্যবস্থাপনার উন্নতি সাধন একটি চলমান প্রক্রিয়া। আমরা এখাতে শৃংখলা ফিরিয়ে এনেছি। আমরা বিগত সাড়ে সাত বছরে অবকাঠামোগত উন্নয়ন, জনবল বৃদ্ধি, আন্তঃমন্ত্রণালয় সম্পর্ক বৃদ্ধি, সৌদি সরকারের সাথে হজ্জ সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পর্ক উন্নয়ন ও হাজীদের সর্বোচ্চ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছি। আমার বিশ্বাস, হজ্জ ব্যবস্থাপনায় সফলতার এ ধারা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। 
আপনারা পবিত্র মাটিতে যাচ্ছেন হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে। আপনারা দেশের জন্য দোয়া করবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে আমি মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে পারি। জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করে বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশে পরিণত করতে পারি।
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাদের সকলের হজ্জ কবুল করুন। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি হজ্জ কার্যক্রম-২০১৬ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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